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মুসিলম িবশ্ব আজ নানািবধ সমস্যায় আক্রান্ত। এ সমস্যাগুেলার েপছেন একিদেক েযমন ইসলােমর শত্রুেদর হাত রেয়েছ
েতমিন  এর  জন্য  মুসলমানরা  িনেজরাও  দায়ী।  মুসলমানরা  একসময়  ইসলামী  সভ্যতার  জন্ম  িদেলও  ইসলােমর  িশক্ষা  ও
আদর্শ  এবং  জ্ঞান-িবজ্ঞান  েথেক  তারা  ধীের  ধীের  সের  েযেত  থােক।  েভাগবাদী  শাসকেগাষ্ঠীর  স্ৈবরাচািরতা,
ক্ষমতার দ্বন্দ, শাসকেদর অপকর্েমর সমর্থক চাটুকার একদল আেলেমর উদ্ভব, ইসলােমর প্রকৃত িশক্ষার ধারক আেলমেদর
সমাজ  িবচ্িছন্নতা,  িবধর্মী  ও  িবজাতীয়  িচন্তার  অনুপ্রেবশ,িচন্তাগত  ও  ৈনিতক  িবচ্যুিত,  মুসলমানেদর  মধ্েয
অৈনক্য  ও  দলাদিল,  মাজহাবগত  সংকীর্ণতা  ও  েগাড়ািম,  ইহুদী  ও  খ্িরস্টানেদর  ষড়যন্ত্র,  জ্ঞান  ও  প্রযুক্িতগত
পশ্চাদপদতা  ইত্যািদ  উপাদানগুেলা  মুসলমানেদর  ক্রমাগত  দুর্বল  কের  েফলিছল।  ইসলােমর  শত্রুরা  এ  দুর্বলতারই
সুেযাগ িনেয় মুসিলম িবশ্েবর ওপর েজঁেক বেস। 

মুসিলম উম্মাহ আজ িতন ধরেনর শত্রুর মুেখামুিখ। প্রথম দল হল ইহুিদ-খ্িরস্টান চক্র,  দ্িবতীয় দল মুনািফক ও
েগাপন  শত্রু,  তৃতীয়  দল  ধর্মজ্ঞানহীন  উগ্র  মুসলমােনর  দল।  পিবত্র  েকারআন  এ  িতন  দেলরই  চিরত্র  ও  ৈবিশষ্ট্য
সম্পর্েক সুস্পষ্টভােব বর্ণনা কেরেছ। প্রথম দেলর মধ্েয মূলত মুশিরক, (হজরত ঈসা ও হজরত মুসার িশক্ষা েথেক
িবচ্যুত)  খ্িরস্টান  ও  ইহুদীরা  অন্তর্ভুক্ত।  খ্িরস্টান  ও  ইহুদীেদর  ৈবিশষ্ট্য  বর্ণনা  কের  মহান  আল্লাহ
বেলেছন:  ‘ইহুদী  ও  খ্িরস্টানরা  েতামার  প্রিত  কখনও  সন্তুষ্ট  হেব  না,  যতক্ষণ  না  তুিম  তােদর  ধর্েমর  অনুসারী
(িচন্তা ও কর্েমর সমর্থক) হেব।’ (বাকারা: ১২০) পাশ্চাত্য িবশ্ব যা এ দুই ধর্েমর (িবকৃত রূেপর) প্রিতিনিধত্ব
কের, িবগত চারশ বছর ধের কখনও প্রকাশ্েয, আবার কখনও েগাপেন সমগ্র িবশ্বেক রাজৈনিতক, অর্থৈনিতক, সাংস্কৃিতক ও
সামিরকভােব তােদর পদানত কের েরেখেছ। মুসলমানরা তােদর সামিরক শক্িতর িবপরীেত অসহায়ত্ব েবাধ করেছ।

অপরিদেক িতিন মুশিরকেদর চিরত্র এভােব তুেল ধেরেছন: িকভােব আল্লাহ এবং তাঁর রাসূেলর িনকট (চুক্িত ভঙ্গকারী)
মুশিরকেদর  চুক্িত  বলবৎ  থাকেব?  েযক্েষত্ের  তারা  যিদ  েতামােদর  ওপর  প্রভাবশালী  হয়,  তেব  েতামােদর  সঙ্েগ  না
আত্মীয়তার সম্পর্করক্ষা করেব, আর না চুক্িত ও অঙ্গীকােরর মর্যাদা রাখেব; তারা তােদর মুেখর কথায় েতামােদর
সন্তুষ্ট  কের;  িকন্তু  তােদর  অন্তর  তা  অস্বীকার  কের;  এবং  তােদর  মধ্েয  অিধকাংশই  অবাধ্য।’  (তওবা:  ৮)  আেরা
বেলেছন: ‘তারা (মুশিরক) যিদ েতামােদর আয়ত্েত আনেত পাের তেব তারা েতামােদর শত্রুেত পিরণত হেব এবং তােদর হাত ও
িজহ্বা দ্বারা েতামােদর অিনষ্ট সাধন করেব এবং তারা আশা কের েয, েতামরাও অিবশ্বাসী হেয় যাও।’ (মুমতািহনা: ২)

মুসলমানেদর  সােথ  তােদর  শত্রুতার  তীব্রতা  ও  ধরন  সম্পর্েক  বেলেছন:  (েহ  রাসূল!)  অবশ্যই  তুিম  েলাকেদর  মধ্েয
িবশ্বাসীেদর প্রিত সবেচেয় শত্রুতা েপাষণকারী িহেসেব ইহুদী ও মুশিরকেদর েদখেব (মােয়দা: ৮২) অন্যত্র বেলেছন:
েহ িবশ্বািসগণ! েতামােদর িনেজেদর (িবশ্বাসীেদর) ব্যতীত অন্যেদরেক অন্তরঙ্গ বন্ধুরূেপ গ্রহণ কর না, (েকননা,)
তারা  েতামােদর  ক্ষিতসাধেন  েকানরূপ  অবেহলা  কের  না,  তারা  েকবল  েতামােদর  দুঃখ-কষ্ট  ও  িবপদ  কামনা  কের।
িনঃসন্েদেহ শত্রুতা তােদর মুেখ প্রকাশ েপেয়েছ এবং তােদর বক্ষসমূহ যা েগাপন কের রােখ তা আরও গুরুতর। (আেল
ইমরান: ১১৮) এ ৈবিশষ্ট্যগুেলা ইসলােমর বর্তমান শত্রুেদর মধ্েয সম্পূর্ণরূেপ িবদ্যমান। এরাই ঐদল যারা দু’শ



বছর  মুসিলম  িবশ্েবর  ওপর  উপিনেবশবােদর  েজায়াল  চািপেয়  িদেয়িছল  এবং  িবগত  সত্তর  বছর  ধের  আমােদর  ওপর  তােদর
তােবদার শাসকেদর বিসেয় ইসলামী জগেতর সম্পদ লুণ্ঠন করেছ ও অর্থৈনিতক েশাষণ ও িনপীড়ন চালাচ্েছ। মুসলমানেদর
মধ্েয  সাম্প্রদািয়ক  দাঙ্গার  সৃষ্িট  করেছ,  িবচ্যুত  িচন্তার  মুসলমানেদর  িজহােদর  নােম  সংঘবদ্ধ  কের
মুসলমানেদর  েপছেন  েলিলেয়  িদেয়েছ।  এর  মাধ্যেম  তারা  ইসলামেক  ভীিতকর  এক  রূেপ  পিরিচত  করােনা  ছাড়াও  মুসিলম
িবশ্েবর েদশগুেলােত িনেজেদর উপস্িথিতেক ৈবধতা দান করেছ। আর  তােদর রাজৈনিতক ও  অর্থৈনিতক উদ্েদশ্য হািসল
করেছ। তারা তােদর আিধপত্য ও  দখলদািরত্ব বজায় রাখার স্বার্েথ মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্েরর ধারক সমগ্রতাবাদী ও
অিধকার  হরণকারী  রাজতান্ত্িরক  শাসকেদর  পৃষ্ঠেপাষকতা  িদচ্েছ।  অপরিদেক  গণতন্ত্র  প্রিতষ্ঠার  কথা  বেল  অৈবধ
ইসরাইলী দখলদারীর িবেরাধী শক্িতেক িনশ্িচহ্ন করার েচষ্টায় রত হেয়েছ।

দ্িবতীয়  দল  মুনািফকেদর  সম্পর্েক  বেলেছন:  ‘(েহ  রাসূল!)  মানুেষর  মধ্েয  একদল  (কপট)  আেছ  যােদর  (েতাষােমাদী)
কথাবার্তা পার্িথব জীবেন েতামােক খুবই িবস্িমত কের এবং েস তার আন্তিরক িবষেয় আল্লাহেক সাক্ষী রােখ; অথচ েস
(েতামার  শত্রুেদর  মধ্েয)  সর্বািধক  শত্রুভাবাপন্ন  আর  যখন  েস  ক্ষমতা  লাভ  কের  তখন  েদেশ  অরাজকতা  সৃষ্িটর
েচষ্টা  কের  এবং  ফসলািদ  ও  সৃষ্িটেক  (মানুষ  ও  প্রাণীেক)  ধ্বংস  কের।  অথচ  আল্লাহ  অরাজকতা  পছন্দ  কেরন  না।
(বাকারা: ২০৪ ও ২০৫) এ ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারীরাই ইসলােমর ইিতহােস জােহিলয়ােতর প্রত্যাবর্তন ঘটায়। েয ইসলাম
মানুেষর ওপর মানুেষর দাসত্েবর অবসান ঘিটেয় মানুষেক এক আল্লাহর দাস িহসােব গেড় েতালার িশক্ষা িনেয় এেসিছল
েস ইসলামেক তারা এক েগাত্র ও বংেশর দােস পিরণত কের। েজার কের স্বীয় েগাত্েরর শাসকেদর জন্য মানুেষর কােছ
বাইয়াত ও আনুগত্েযর শপথ গ্রহেণর ধারা চালু কের। িবেরাধীেদর হত্যা, িনপীড়ন, বন্দী ও িনর্বাসন দানই িছল তােদর
রাজৈনিতক  েকৗশল।  তারাই  প্রথমবােরর  মত  ৈনিতকতাহীন  ও  েভাগিবলাসী  শাসকও  েয  খিলফা  হেত  পাের  এ  ধারণােক
প্রিতষ্ঠা কের। সামিরক শক্িত, ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যাসহ েয েকান েকৗশেল ক্ষমতা দখল করা ও তা ধের রাখােক ৈবধতা
দান  কের।  তারাই  অত্যাচারী,  অন্যায়কারী  ও  িবেবকহীন  শাসকেদরেকও  মুসলমানেদর  েনতা  িহসােব  েমেন  েনয়ার
আবশ্যকতার  মত  প্রচার  কের।  বর্তমান  মুসিলম  েদশগুেলার  একদল  শাসক  এ  ধারািটেকই  অব্যাহত  েরেখেছ।  এ  েগাষ্ঠীই
মুসলমানেদর দুর্ভাগ্েযর েপছেন দায়ী মুসিলম েদশগুেলার প্রকাশ্য শত্রুেদর সােথ হাত িমিলেয় স্বীয় ক্ষমতােক
িটিকেয় েরেখেছ। তুর্কী জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ, সুন্নী-িশয়া ইত্যািদ িবভক্িতর েধায়া তুেল উম্মতেক তার
প্রকৃত শত্রুেদর িবরুদ্েধ ঐক্যবদ্ধ পদক্েষপ গ্রহণ েথেক দূের েরেখেছ।

কখনই  এরা  যায়নবাদী  শক্িতর  দ্বারা  জবরদখলকৃত  মুসলমানেদর  ভূিম  উদ্ধােরর  িচন্তা  কের  না,  িনর্যািতত  গাজার
জনগেণর  পােশ  এেদর  কখনও  েদখা  যায়  না  িকন্তু  মুসলমানেদর  মধ্েয  সাম্প্রদািয়ক  দাঙ্গা  সৃষ্িটর  জন্য  সহস্র
েকািট  েপট্েরাডলার  খরচ  করেত  তারা  কুন্িঠত  হয়  না।  স্বীয়  ক্ষমতােক  িটিকেয়  রাখার  জন্য  িমিলয়ন  িনরীহ
মুসলমােনর রক্ত ঝরােনার প্রেয়াজন হেলও তারা তা কের। এ গণিভত্িতহীন শাসকেগাষ্ঠী মুসলমান ও যায়নবাদী কােফর
শক্িতর িবরুদ্েধ যুদ্ধ েথেক মুসলমানেদর িফিরেয় এেন তােদর আত্মঘািত সংঘর্েষ িলপ্ত কেরেছ। েয যুদ্ধ পূর্েব
ইসরাইেলর সীমান্েত ইহুদী যায়নবাদী ও মুসিলম েসনােদর মধ্েয িছল েসিটেক িসিরয়া ও ইরােকর রাস্তায় েটেন এেনেছ
যােত  যায়নবাদীরা  িনরাপদ  থাকেত  পাের।  তােদর  এ  িবশ্বাসঘাতকতার  ফেল  লক্ষ  লক্ষ  মুসলমান  উদ্বাস্তু  হেয়েছ  ও
হাজার  হাজার  মুসলমান  প্রাণ  হারাচ্েছ।  েয  ইসরাইল  হামাস  ও  িহজবুল্লাহর  দ্বারা  েকাণঠাসা  হেয়  পেড়িছল  এ
মুনািফকেদর  কারেণ  যায়নবাদীরা  পুনরায়  গাজায়  ৫০  িদনব্যাপী  বর্বর  হামলা  করার  সাহস  েপেয়িছল।



মুনািফকেদর এ  দলিটর মুখপাত্র িবিভন্ন প্রচার মাধ্যম মুসিলম িবশ্েবর দৃষ্িট ইসরাইল েথেক িফিরেয় ইসলােমর
িমত্র  ও  পৃষ্ঠেপাষক  েগাষ্ঠীর  িদেক  িনেয়  যাচ্েছ  যা  ইসলােমর  শত্রুেদর  মূল  লক্ষ্য।  সউদী  আরেবর  ‘আর  িরয়াদ’
পত্িরকার এক সংখ্যায় বলা হেয়েছ: ‘ইরাক ও িসিরয়া ব্যতীত ‘িজিসিস’ভুক্ত েদশগুেলােক ইরােনর িবরুদ্েধ শক্িতশালী
এক  প্রিতরক্ষা  েজাট  ৈতরী  করেত  হেব।  আমােদর  বায়তুল  আকসা  মুক্তকরণ,  িফিলস্িতন  জািতর  মুক্িত  ও  এর  ভূখণ্ড
উদ্ধার এবং ইসরাইেলর িবরুদ্েধ যুদ্েধর পিরবর্েত ইরানেক টার্েগট করেত হেব। কারণ আমােদর আসল শত্রু ইসরাইল
নয়, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান।’ এ প্রিতক্িরয়াশীল মুনািফকেগাষ্ঠী যারা সাম্রাজ্যবাদী ব্িরিটেশর সহেযািগতায়
তুর্কী  েখলাফেতর  পতন  ঘিটেয়  ও  ইসলামী  িবশ্বেক  শতধা  িবভক্ত  কের  িবিভন্ন  স্থােন  ক্ষমতায়  বেসেছ  এবং
পাশ্চাত্েযর করুণায় িটেক আেছ, তােদর কােছ পাশ্চাত্েযর প্রভুেদর সন্তুষ্িটই মূখ্য হেব এটাই স্বাভািবক।যারা
মুসলমানেদর  রক্েতর  ওপর  িনেজেদর  প্রাসাদ  গেড়েছ,  তােদর  কােছ  িফিলস্িতনীেদর  রক্েতর  মূল্যই  বাকতটুকু?
িফিলস্িতন নােম যিদ পৃিথবীেত েকান রাষ্ট্র নাও থােক ও একজন িফিলস্িতিনও যিদ জীিবত না থােক এই মুনািফকেদর
িকছু  যায়  আেস  না।  ইসরাইেলর  স্বার্েথর  প্রিত  লক্ষ্য  েরেখই  ১৯৮৬  সােলর  জুেন  সাদ্দাম  ইরানীেদর  উদ্েদশ্েয
বেলিছল েয, যিদ এ বছর ‘আল কুদস’ িদবেসর িমিছল েবর করা হয় তেব সমগ্র ইরােন ঐ িমিছেলর ওপর েস িবমান েথেক েবামা
বর্ষণ করার িনর্েদশ িদেব। যিদ মুসলমানরা আজ ঐক্যবদ্ধ থাকেতা এবং বিন উমাইয়ার বশংবদ এ রাজতান্ত্িরক শাসকরা
িবশ্বাসঘাতকতা না করেতা তেব িনঃসন্েদেহ অসংখ্য মানবতা িবেরাধী অপরােধর েহাতা ইসরাইেলর পতন ঘটেতা।

তৃতীয়  েয  দলিট  িনেজেদর  জ্ঞাতসাের  অথবা  অজ্ঞতাবশত  মুসলমানেদর  সােথ  শত্রুতা  করেছ  তারা  হল  খােরজী  িচন্তার
ধারকরা যারা িনেজেদর ছাড়া সকলেক কােফর বেল অিভিহত কের। এ েগাষ্ঠী কােফর ও মুশিরকেদর িবষেয় নািজলকৃত আয়াতেক
মুিমনেদর ওপর আেরাপ করেতা১ তারা আহেল িকবলা ও মুসলমানেদর রক্ত ঝরােতা ও সম্পদেক লুন্ঠন করেতা।২ মহানবী (সা.)
তােদর সম্পর্েক বেলেছন: আমার উম্মেতর মধ্েয মতেভদ হেব; তখন একদল থাকেব যােদর কথা আকর্ষণীয় ও কর্ম খুবই মন্দ
হেব,  তারা কুরআন পড়েব িকন্তু তা তােদর গলেদেশর নীেচ নামেব না (এর মর্মেক অনুধাবন করেব না),  তীর েযমন ধনুক
েথেক েবিরেয় যায় তারা দ্বীন েথেক েবিরেয় যােব... তারা েকারআেনর িদেক আহ্বান করেব অথচ তার েথেক িকছুই তারা
অর্জন কেরিন। তােদর ৈবিশষ্ট্য হেলা মাথা মুণ্ডন করা।’৩  তারা েকবল মুসলমানেদর সােথই যুদ্ধ করেতা এবং কখনই
মুশিরক ও কােফরেদর সােথ যুদ্ধ করেতা না।৪

এ  ৈবিশষ্ট্যগুেলা  বর্তমােন  মুসলমানেদর  সােথ  যুদ্ধরত  ও  মুসলমানেদর  কােফর  প্রিতপন্নকারী  েগাষ্ঠীর  ওপর
একশভাগ  প্রেযাজ্য।  তারা  িনরীহ  মুসলমানেদর  এমনিক  নারী  ও  িশশুেদর  হত্যা  কের  থােক।  অথচ  আল্লাহ  েকান
মুসলমানেক কােফর বলেত িনেষধ ও  অন্যায়ভােব েয  েকান মুিমনেক হত্যার শাস্িত িচরস্থায়ী জাহান্নাম িনর্ধারণ
কেরেছন।  (িনসা:  ৯৩  ও  ৯৪)  আজ  ধর্মজ্ঞানহীন  এ  দলিট  পাশ্চাত্েযর  হােতর  ক্রীড়নক  িহসােব  ব্যবহৃত  হচ্েছ  ও
পাশ্চাত্েযর  সহেযািগতায়  যায়নবাদী  ইসরাইেলর  প্রিতপক্ষ  ইসলামী  শক্িতর  িবরুদ্েধ  যুদ্েধ  িলপ্ত  হেয়েছ  ও
ইসলােমর  শত্রুেদর  স্বার্থেক  িনশ্িচত  করেছ।  এরা  নাইেজিরয়া,  ইরাক,  িসিরয়া,  িমশর,  পািকস্তান  প্রভৃিত  মুসিলম
েদেশর  পেথ-ঘােট,  বাজাের,  মসিজেদ  েবামা  িবস্েফারণ  ঘিটেয়  এবং  িনরীহ  মুসমানেদর  শুধু  এ  অজুহােত  েয  তােদর
মতাবলম্বী নয় হত্যা ও িশেরাচ্েছদ করেছ। অথচ যখন িফিলস্িতেনর নারী ও িশশুরা আর্তনাদ কের সাহায্েযর আহ্বান
জানাচ্েছ তখন িনরবতা পালন করেছ।

শুধু  তাই  নয়  এরা  িবশ্বজগেতর  জন্য  রহমত  িহেসেব  আগত  ইসলােমর  এক  বীভৎস  িচত্র  পৃিথবীর  সামেন  উপস্থাপেনর



মাধ্যেম ইসলাম সম্পর্েক বীতশ্রদ্ধ করেছ। েয ইসলাম এর মহানুভব আদর্েশর কারেণ মানুেষর মন জয় কেরিছল। মহানবী
(সা.)  তাঁর  চাচা  হামজার  কিলজা  ভক্ষণকারী  িহন্দা  ও  ইসলােমর  চরম  শত্রু  আবু  সুিফয়ানসহ  অন্যান্য  মুশিরকেদর
ক্ষমার েঘাষণা িদেয় ইসলােমর উদারতার েয দৃষ্টান্ত েদিখেয়িছেলন েস ইসলাম আজ এমন এক নৃশংসরূেপ পিরিচত হচ্েছ
যা স্বীয় মুসলমান ভাইেদর এমনিক নারী, িশশু ও বন্দীেদর পর্যন্ত িনর্িবচাের হত্যা কের এবং তােদর দাস িহেসেব
িবক্রয়  কের।  অথচ  আল্লাহ  িনর্েদশ  িদেয়েছন:  ‘েতামরা  িনেজেদরেক  হত্যা  কেরা  না।’  (িনসা:  ২৯)  কারবালায়  িশশু  ও
নারী  হন্তা  বিন  উমাইয়ার  ইসলাম  এ  েগাষ্ঠীর  বর্বরতার  মাধ্যেম  প্রচািরত  হচ্েছ।  আর  ইসলােমর  িশক্ষার  সােথ
অপিরিচত একদল মুসলমান যুবক মানবতাবর্িজত এ িবকৃত ইসলামেক প্রিতষ্ঠার উদ্েদশ্েয তােদর রক্ত ও শ্রম িদচ্েছ।
েয  রক্ত  ও  শ্রম  ইসলােমর  স্বার্েথ  ও  এর  শত্রুেদর  ধ্বংেস  িনেয়ািজত  হওয়া  আবশ্যক  িছল,  এখন  তা  িনেজেদর  শক্িত
ক্ষয়  ও  প্রজন্েমর  িবনােশ  ব্যয়  হচ্েছ।  েয  যুবকিট  ইসলােমর  জ্ঞান  ও  প্রযুক্িতগত  উন্নিত  ও  সামিরক  শক্িতেক
মজবুত করেত পারেতা েস ইসলােমর শত্রুেদর ফাঁেদ পা িদেয় ইসলােমর পক্ষ শক্িতেক দুর্বল ও এর িবেরাধী শক্িতেক
মুসলমানেদর ওপর আিধপত্য দােন ভূিমকা পালন করেছ।

আল্লাহ  এ  িদকিটর  প্রিত  মুসলমানেদর  দৃষ্িট  আকর্ষণ  কের  বেলেছন:  ‘(েহ  িবশ্বািসগণ!)  আল্লাহ  ও  তাঁর  রাসূেলর
আনুগত্য  কর,  আর  পরস্পর  ঝগড়া-িববাদ  কর  না,  অন্যথায়  েতামরা  দুর্বল  হেয়  পড়েব  এবং  েতামােদর  প্রভাবশক্িত
িবলুপ্ত হেয় যােব, আর ৈধর্য্যধারণ কর; িনশ্চয় আল্লাহ ৈধর্যশীলেদর সােথ আেছন।’ (আনফাল: ৪৬) িতিন তাঁর রাসূলেক
েকবল মুিমনেদর প্রিত িবনয়ী হওয়ারই িনর্েদশ েদনিন বরং যারা তাঁর অবাধ্য হয় তােদর প্রিতও কেঠারতা েদখােনা
েথেক িবরত থাকােকই উত্তম জ্ঞান কেরেছ। (েশায়ারা: ২১৫-২১৬ ও আেল ইমরান: ১৫৯) এটা এ কারেণ েয, েযন মুসলমানরা
পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থােক। মহানবী (সা.) এমনিক আব্দুল্লাহ ইবেন উবাইেয়র মত মুনািফকেদরও শাস্িত দান েথেক িবরত
থাকেতন  যােত  তার  অনুসারীেদর  মধ্েয  এ  ঐক্য  বজায়  থােক।  পিবত্র  েকারআন  আমােদর  শত্রুর  প্রিতও  সদাচরণ  করার
িনর্েদশ িদেয় বলেছ: মন্দ প্রিতহত কর উৎকৃষ্ট িদেয়, ফেল েতামার সঙ্েগ যার শত্রুতা রেয়েছ েস েতামার অন্তরঙ্গ
বন্ধুর  মত  হেয়  যােব।  (হা-মীম  আস  সাজদাহ:  ৩৩)  েসক্েষত্ের  মুিমনেদর  প্রিত  আমােদর  কতটা  সহানুভূিতশীল  হওয়া
উিচত তা বলাই বাহুল্য।

মহান আল্লাহ মুসলমানেদর পরস্পেরর ভাই বেল অিভিহত কেরেছন (হুজুরাত:  ১০)  এবং  মুিমনেদর প্রিত দয়ালু হওয়ােক
মহানবী  (সা.)  এর  প্রকৃত  সঙ্গীেদর  অন্যতম  ৈবিশষ্ট্য  িহসােব  উল্েলখ  কেরেছন  (ফাতহ:  ২৯)  এ  ৈবিশষ্ট্যগুেলা
মুসলমানেদর  মধ্েয  পুনরুজ্জীিবত  করা  আবশ্যক।  নতুন  প্রজন্মেক  তােদর  েগৗরবময়  অতীত  ইিতহাস  সম্পর্েক  অবিহত
করেত  হেব,  জ্ঞান-িবজ্ঞােনর  উৎকর্ষতা  দােন  মুসিলম  িবজ্ঞানী  ও  িচন্তািবদেদর  অবদান  ও  ইউেরাপীয়  সভ্যতােক
মধ্যযুেগর অন্ধকার েথেক েবর কের আনেত ইসলামী সভ্যতার ভূিমকার কথা স্মরণ করােত হেব যােত তারা আত্মিবশ্বাসী
হেয়  হৃত  েগৗরব  পুনরুদ্ধাের  সেচষ্ট  হয়।  তােদর  মধ্েয  শত্রুেদর  অেহতুক  ভয়  দূর  করেত  হেব।  কারণ  আল্লাহ
প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন: েতামরা ৈশিথল্য প্রদর্শন কর না এবং দুঃিখত হও না, (েকননা,) যিদ েতামরা খাঁিট িবশ্বাসী
হেয় থাক তেব েতামরাই শ্েরষ্ঠ (ও জয়ী) হেব। (আেল ইমরান: ১৩৯) আমােদর মেন রাখেত হেব েয,  মুসলমানরা একতাবদ্ধ
িছল  বেলই  তােদর  মধ্েয  িবিভন্ন  দল  (িফরকা),  জািত  ও  মাজহাব  থাকা  সত্ত্েবও  তারা  মহান  এক  সভ্যতার  জন্ম  িদেত
েপেরিছল  এবং  এ  ধর্েমর  অনুসারী  প্রত্েযক  জািত  ও  বর্ণ  সাধ্যমত  তার  েমধা  ও  েযাগ্যতােক  এ  পেথ  ব্যয়  করেত
েপেরিছল।  ৈবিচত্র  সত্ত্েবও  তারা  িনেজেদর  এক  জািত  ও  সত্তা  বেল  জানেতা।



আমােদর  অবশ্যই  পাশ্চাত্েযর  েদাসর  স্ৈবরাচারী  শাসকেদর  িচনেত  হেব  এবং  তােদর  েশাষণ  ও  জুলুম  সম্পর্েক
মুসলমানেদর অবগত করেত হেব। মুসিলম েদশগুেলােত প্রভাব িবস্তারকারী সাম্রাজ্যবাদী লুেটরােদর প্রকৃত েচহারা
যুবকেদর  সামেন  উন্েমািচত  করেত  হেব।  মুসলমানেদর  মধ্েয  িবেভদ  ও  আত্মঘািত  দ্বন্েদর  তােদর  গভীর  ষড়যন্ত্র
সম্পর্েক সকলেক সেচতন করেত হেব। ইসলােমর আনীত প্রকৃত স্বাধীনতা, সাম্য ও সার্বেভৗমত্েবর ধারণার সােথ নতুন
প্রজন্মেক  পিরিচত  করােত  হেব।  জনগেণর  স্বাধীনতা  ও  অিধকার  িনশ্িচতকারী  ইসলামী  প্রজাতন্ত্েরর  রূপ  ও
কাঠােমােক তােদর সামেন তুেল ধরেত হেব যােত তারা তথাকিথত পাশ্চাত্য গণতন্ত্েরর, যা মূলত সংখ্যালঘু পুিজবাদী
েগাষ্ঠীর  শাসন,প্রতারণার  িশকার  না  হয়।  পাশ্চাত্েযর  একচ্ছত্র  আিধপত্েযর  িবেরাধী  িবিভন্ন  দল  ও  িচন্তার
অনুসারীেদর  সঙ্েগ  সংলাপ  ও  ঐক্য  প্রিতষ্ঠার  উদ্েযাগ  িনেত  হেব।  িফিলস্িতেনর  স্বাধীনতা  ও  আল  আকসা  মুক্িতর
আন্েদালেন  যায়নবাদী  ইসরাইেলর  িবরুদ্েধ  সকলেক  েসাচ্চার  করেত  হেব।  এক্েষত্ের  িবগত  বছরগুেলােত  প্রিতেরাধ
আন্েদালেনর  সফলতার  খবর  প্রচােরর  মাধ্যেম  মুসলমানেদর  আশােক  জাগ্রত  করেত  হেব।  অপিরণামদর্শী  ও  অদূরদর্শী
তিড়ৎ পদক্েষপ গ্রহণ েথেক িবরত থাকেত হেব।

মুসলমানেদর জন্য আবশ্যক হল েয েকান দল সম্পর্েক জানেত পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যেমর ওপর আদৗ িনর্ভর না করা। এ
ব্যাপাের  মহান  আল্লাহর  এ  িনর্েদশেক  স্মরণ  রাখা:  েহ  িবশ্বািসগণ!  যিদ  (আল্লাহর)  অবাধ্য  (ও  পাপাচারী)  েকান
ব্যক্িত েতামােদর িনকট েকান গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আনয়ন কের, তেব েতামরা তা উত্তমরূেপ অনুসন্ধান করেব, যােত
অজ্ঞতাবশত েতামরা েকান সম্প্রদােয়র ক্ষিত না কের বস এবং পের িনেজেদর কৃতকর্েমর জন্য অনুেশাচনা করেত হয়।
(হুজুরাত: ৬) আর ইসলােমর নােম সংঘিটত েয েকান বর্বর ও মানবতা িবেরাধী কর্েমর সােথ ইসলােমর সম্পর্কহীনতার
েঘাষণা  েদয়া  েযন  মহান  ইসলােমর  ওপর  কলঙ্েকর  ছাপ  না  পেড়।  উগ্র  ও  েগাড়া  িচন্তার  সকল  দলেক  েয  েকান  িফরকা  ও
মাজহােবর  অনুসারীই  েহাক  বর্জন  করেত  হেব।  িবিভন্ন  মাজহােবর  মধ্েয  িচন্তাগত  মতিবিনময়  ও  সংলােপর  ক্েষত্র
সৃষ্িট করেত হেব। এেক অপেরর ওপর অপবাদ ও িমথ্যা আেরাপ েথেক িবরত থাকেত হেব। পিরেশেষ মহানবী (সা.) এর মহান
চিরত্র ও জীবনপদ্ধিতর সােথ পিরিচত ও ইসলােমর জ্ঞােন গভীর পাণ্িডত্েযর অিধকারী িবিভন্ন মাজহােবর আেলমেদর
গ্রন্থ েথেক ইসলামেক তুেল ধরেত হেব। (সূত্র:আল বাসাইর)
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